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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আজ কাল পরশুর গল্প こ、? >
দুটি চাল দিবি বউ ? দে মা, দুটি চাল ? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুঁড়ে যা হােক দুটি দে।
কোথা পাব গো ? চাল বাড়স্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ি আগলে আছে। বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কঁদতে থাকে, বাড়ির সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুকবে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালোবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে! ও বাড়ির লোক হত্যা না করলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।
কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনাৰ্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, আঃ চুপ করো বাছা । বাড়াবাড়ি কোরো না।
চন্দ্ৰকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে ? রাণীবালা হ'কচাকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কী। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারও পেট কলমিশাক সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা করে শূয়ে থাকলেও ! চন্দ্ৰকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়-পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্ধন ও জনাৰ্দন দু জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু জনে পরামর্শ করে ঠিক করেছে প্ৰাণধন চক্রবর্তকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোনো কারণে গোবর্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুশকিল হবে।
ঝগড়াঝাটি কোরো না খবরদার, কদিন মুখ বুজে থাকে। বিড়াল মারার সময় গোবর্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সেও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বলে, একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের ? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম! খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ করে। খবরদার, কেউ ঝগড়া করবে না। ওদের সাথে ! মুখ বুজে থাকো কদিন ।
সাত বছরের শত্ৰুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপিচুপি, চাপা গলায়, নিজেদেব মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেচাল, ও কানাই, ওদের বেগুন খেতে গরু ঢুকেছেরে ! ওপরও চেচাল এপারকে শুনিয়ে, ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছে রে ! আমতলায় কানাই-বলাইকে খেলতে দেখে কোনো পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্ৰায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপরের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেড়া চটে। হাতটা মনটা বারবার নিশপিশ করে উঠলেও রাণীবালা পর্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁইগাছের সতেজ ডগাটি লকলক করে বাতাসে দুলতে লাগল এপারের এলাকায় !
কথা যা বলাবলি হল তিন দিনে দু পারের মধ্যে, তা শুধু গোবর্ধন আর জনাের্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এ ভাবেও তো সাত বছর তার কথা বলেনি।
দলিল রেজিস্ট্রি করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্ধন বলে, কখন ३९3भी शव, छन्नों ?
এই খানিক বাদেই, জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনাৰ্দন যোগ দেয়, ফেলনার জুরাটা বেড়েছে। ফেলনা রাণীবালার ছেলে । একসাথে বেরোয় দু জনে, জনাৰ্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গােবর্ধনকে। একসাথে বাড়ি থেকে বেরোবার কোনো দরকার অবশ্য ছিল না। চক্ৰবতীর বাড়ি হয়ে তারা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:১৫টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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